
৭  মার্েচর  ভাষণ:  ঐশ্বিরক
ক্ষমতার স্পর্েশ উচ্চিকত ভাষণ
েচম্বার  েডস্ক::  বঙ্গবন্ধু  েশখ  মুিজবুর  রহমােনর  ৭  মার্চ  েদয়া
ঐিতহািসক  ভাষণ  শুধুমাত্র  রাজৈনিতক  দিললই  নয়,  জািতর  সাংস্কৃিতক
পিরচয় িবধােনর একিট সম্ভাবনা ৈতির কেরিছল এই ভাষণ।

অন্যিদেক  এই  ভাষণিট  তথাকিথত  পিরশীিলত  বাচন  ভঙ্িগেত  না  িগেয়
গ্রামীণ  সাধারণ  মানুেষর  ভাষা  থাকায়  েগাটা  েদেশর  মানুষেক  আপ্লুত
এবং  মুক্িতর  সংগ্রােম  উদ্বুদ্ধ  কেরিছল।  ফেল  এই  ভাষণ  স্বাধীনতা
সংগ্রােমর বীজমন্ত্র হেয় পেড়। জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমােনর  ৭  মার্েচর  ভাষণ  িনেয়  এরকম  মন্তব্য  কেরেছন  েদেশর
সাংস্কৃিতক-নাট্য এবং ভাষা িবেশষজ্ঞরা।

বাংলা  একােডমীর  সােবক  মহাপিরচালক  শামসুজ্জামান  খান  বেলেছন,
বঙ্গবন্ধু  ’৭১-এর  ৭  মার্চ  েয  ভাষণ  িদেয়িছেলন  ইিতহােস  তার  তুলনা
খুঁেজ  পাওয়া  যায়  না।  আব্রাহাম  িলংকেনর  ‘েগিটসবার্গ  এড্েরস’  বা
দ্িবতীয় মহাযুদ্েধর সময় চার্িচেলর ভাষণসহ অন্য েকান ভাষেণর সঙ্েগ
এ ভাষেণর তুলনা চেল না।

এই  েদেশর  মািট  মানুষ  িনঃস্বর্গ  প্রকৃিত  এবং  জীবনধারায়
ৈবিশষ্ট্েযর  সঙ্েগ  সামঞ্জস্যপূর্ণ  এই  ভাষণিট  মেন  হয়  েযন
বঙ্গবন্ধু  জীবনব্যাপী  সাধনায়  ধীের  ধীের  ধােপ  ধােপ  ভাষণিট
প্রস্তুত  কের  িনেয়িছেলন।  এমেনা  মেন  হয়,  বাঙািলর  হাজার  বছেরর
দুঃখ-েবদনা, বঞ্চনা এবং ক্ষমতার েকন্দ্র েথেক দূের থাকার ইিতহাস,
কৃষক, ৈকবর্ত, উপজািতেদর িবদ্েরাহ প্রভৃিতর বারুদ ঠাঁসা উপাদােন
তাঁর  সেচতন  এবং  অবেচতন  মেন  এই  ভাষণিট  ৈতির  হেয়  প্রকােশর  জন্য
উন্মুখ হেয়িছল।

৭  মার্চ  িক  এক  অেলৗিকক  মুহূর্েত  েসই  ভাষণিট  অমন  অসাধারণ  ভাষা,
ভঙ্িগ ও আঙ্িগকগত স্বতন্ত্ের বাঙ্গময়তার সঙ্েগ প্রকািশত হেলা, যা
মেন  হয়  েযন  এক  ঐশ্বিরক  ক্ষমতার  স্পর্েশ  উচ্চিকত  ভাষণ।  েয  ভাষণ
মানুষেক  তার  মর্মমূল  েথেক  গভীরভােব  উদ্দীপ্ত  এবং  জাগ্রত  কের
তুেলিছল।

এেত  কের  এই  ভাষেণর  পরেত  পরেত  যুক্ত  হেয়  থাকা  দ্েরােহর  বাণী
মানুষেক স্বাধীনতা সংগ্রােম ঝাঁিপেয় পড়েত, এমনিক প্রেয়াজেন লড়াকু
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মুক্িতেযাদ্ধার ভূিমকায় উত্তীর্ণ কের েতােল। এই জন্যই বঙ্গবন্ধুর
৭  মার্েচর  ভাষণ  বাঙািলর  স্বাধীনতার  বীজমন্ত্র,  মুক্িতযুদ্েধর
অর্িনেশষ  প্েররণা  এবং  বাঙািলর  হাজার  বছেরর  স্বাধীনতার  স্বপ্ন
বাস্তবায়েনর এক শক্িতশালী হািতয়ার।

একুেশ  পদকপ্রাপ্ত  িবিশষ্ট  নাট্য  ব্যক্িতত্ব  নািসর  উদ্িদন  ইউসুফ
বাচ্চু বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্েচর ভাষণেক আধুিনক ইিতহােসর একিট অনন্য
রাজৈনিতক  িদক-িনর্েদশনা  এবং  আন্েদালেনর  দিলল  িহেসেব  অিভিহত  কের
বেলেছন, এেত ভাষাগত েয উৎকর্ষ আেছ তা রীিতমত িবষ্ময়কর।

িতিন  বেলন,  কলকাতা  েকন্দ্িরক  ভাষার  বাক্য  প্রকরণ  রীিতর  িবপরীেত
পদ্মা পােড়র ভাষা ও বাক্য প্রকরণ রীিতর উন্েমষ ঘেটিছল এই ভাষেণর
মধ্েয।  এেত  কের  েয  ঘটনািট  ঘেটেছ  তা  হচ্েছ-বাংলা  ভাষা  একিট
সুিনর্িদষ্ট  িদেক  বাঁক  েনয়,  যা  েপাশাকী  ভাষার  িবপরীেত  ভািট
বাংলার  মৃত্িতকা  সংলগ্ন  ভাষা।  এ  কারেণ  এিট  শুধু  রাজৈনিতক  দিলল
নয়,  একিট  সাংস্কৃিতক  পিরচয়  িবধােনর  সম্ভাবনা  ৈতির  কেরিছল  এই
ভাষণ।

িতিন বেলন, ভািট বাংলার খরস্েরাতা নদী এবং বঙ্েগাপসাগেরর উত্তাল
ধ্বিন  এবং  ভঙ্িগ  এই  ভাষেণর  মধ্য  িদেয়  জািতর  সামেন  উপস্থািপত
হেয়িছল।  যার  কারেণ  সারােদেশর  মানুষ  মন্ত্রমুগ্েধর  মত  এই  ভাষণ
শুেনেছ-যার জন্য তােদর অেপক্ষা করেত হেয়েছ যুগ যুগ ধের।

িতিন  বেলন,  েসিদেনর  ভাষণ  পাঠ  করেল  িবিভন্নভােবই  স্বাধীনতার
মর্মার্থ অনুধাবন করা যায়। ভাষেণ বঙ্গবন্ধু েয শব্দগুেলা ব্যবহার
কেরিছেলন েসগুেলা িছল একিট চূড়ান্ত লড়াইেয়র িনর্েদশ।

ভাষেণ  সবিকছুেক  ছািড়েয়  বঙ্গবন্ধু  বলেলন,  ‘এবােরর  সংগ্রাম,
মুক্িতর  সংগ্রাম।  এবােরর  সংগ্রাম  স্বাধীনতার  সংগ্রাম।’  এর  পেরই
অকুেতাভয় বাঙািল এবং সর্বস্তেরর মানুষ ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন মুক্িতর
চূড়ান্ত লড়াইেয়।

ঐক্যবদ্ধ মানুেষর শক্িত কত েয প্রচ- হেত পাের তা দখলদার বািহনী
েতা বেটই সারািবশ্েবর মানুষও েদেখিছেলন অবাক িবষ্মেয়।

িবিশষ্ট  জেনরা  মেন  কেরন,  বঙ্গবন্ধুর  ৭  মার্েচর  ঐিতহািসক  ভাষণ
সবাইর  মধ্েয  সেচতনতা  এবং  প্েররণা  সৃষ্িট  কেরিছল।  আর  েস  কারেণ
মানুষ  িনর্দ্িবধায়  প্রাণ  িবসর্জন  িদেত  েপেরিছেলন।  বঙ্গবন্ধুর
দৃপ্ত  কণ্েঠ  েয  বজ্র  বাণী  েসিদন  উচ্চািরত  হেয়িছল  েসিটই  িছল



আমােদর স্বাধীনতার েঘাষণা।


